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কু য়েটের ৩৭ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার, হল

খুলবে ২ মে

খুলনা ব্যু রো
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খুলনা প্রকৌশল ও প্রযু ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। 
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সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে অনু ষ্ঠিত ১০১তম (জরুরি) সিন্ডিকেট সভায় এ

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ছাড়া সভার সিদ্ধান্ত অনু যায়ী আগামী ৪ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্য ক্রম শুরু

হবে এবং সকল আবাসিক হল আগামী ২ মে থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযু ক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা ডিভিশনের পাবলিক

রিলেশনস অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শাহেদুজ্জামান শেখ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যম পাঠানো

বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় আলোচ্যসূ চির আলোকে গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘটে

যাওয়া দুঃ খজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি অনু ষ্ঠিত ৯৮তম জরুরি সিন্ডিকেট সভায়

গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনটি সিন্ডিকেট গ্রহণ

করে। 

ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩৭ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয়। পাশাপাশি তদন্ত প্রতিবেদন অনু যায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির কাছে পাঠানোর নির্দে শ দেওয়া হয়।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষা কার্য ক্রম আগামী ৪ মে থেকে শুরু হবে

এবং সব আবাসিক হল আগামী ২ মে শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

এর আগে রোববার বিকালে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে রাত ৮টার মধ্যে আবাসিক হল

খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। ওই দিন বিকাল ৫টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে

প্রশাসনের কাছে আবেদনের কপি তু লে দেন শিক্ষার্থীরা। 

প্রশাসনের পক্ষে আবেদন গ্রহণ করেন ইইই অনুষদের ডিন রফিকু ল ইসলাম। কিন্তু রোববার

রাত ৮টার মধ্যে খুলে না দেওয়ায় রাতভর সেখানে অবস্থান কর্মসূ চি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

হল খুলে দেওয়ার দাবিতে কর্তৃ পক্ষের সাড়া না পেয়ে এ কর্মসূ চি পালন করছেন তারা। 



এ অবস্থায় করণীয় নিয়ে সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে সিন্ডিকেট সভা শুরু হয়। 

সভা চলাকালীন হল খুলে দেওয়ার দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আন্দোলনরত

শিক্ষার্থীরা। সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে শুরু

হয়ে ভাস্কর্য  দুর্বা র বাংলার পাদদেশ ঘুরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আসে। এরপর সেখানেই

আবার অবস্থান নেন তারা।

১৮ ফেব্রুয়ারি কু য়েটে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় শতাধিক

শিক্ষার্থী আহত হন। পরদিন প্রশাসনিক ভবনসহ সব একাডেমিক ভবনে তালা ঝু লিয়ে দেন

শিক্ষার্থীরা। 

ওই দিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় কু য়েটে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ

রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে কমিটিও করা হয়েছে। 

ওই দিন রাতেই খানজাহান আলী থানায় অজ্ঞাতনামা ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করে

মামলা করে প্রশাসন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সব আবাসিক হল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়। 


